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ক্লিনসিং থেরাপি
ক্লিনসিং থেরাপি প্রণেতা ডঃ পীযুষ সাক্সেনা দূষণ, পরজীবি আর খারাপ জীবনধারা 
ইত্যাদি কেই সমস্ত রোগের কারণ বলে মনে করেন । এই সমস্ত কারণে শরীরে 
টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ জমা হতে থাকে আর সেই জমা টক্সিনের কারণে 
শরীরের অঙ্গ গুলো ঠিকমতো নিজেদের কাজ করতে পারে না । ফলস্বরূপ বিভিন্ন 
রোগ উৎপন্ন হতে থাকে । যদি এই টক্সিন গুলোকে শরীর থেকে বের করা যায় 
তাহলে ৯০% রোগের প্রতিরোধ করা সম্ভব, শরীর থেকে টক্সিনকে বার করার 
এই প্রক্রিয়াকে ক্লিনসিং থেরাপি বলে । ক্লিনসিং থেরাপিতে প্রতিদিন ব্যবহৃত 
ঘরোয়া জিনিস সেবনের দ্বারা শরীরের ভেতরের অংশগুলোকে পরিষ্কার বা শোধন 
করা সম্ভব হয় । এই থেরাপিতে কোনো কিছু বারন নেই । সমস্ত খাওয়া দাওয়া 
করে আপনি নিজের জীবনকে আনন্দে কাটাতে পারেন । খালি কিছুদিন অন্তর আপনি 
সমস্ত অঙ্গের ক্লিনসিং করতে থাকুন আর সুস্থ জীবন যাপন করুন ।
ডঃ সাক্সেনা ক্লিনসিং থেরাপি প্রথমে নিজের শরীরে পরীক্ষা করেছেন, এর 
চমৎকার ফল দেখে উনি নিজের পরিবারের সদস্য এবং নিজের আপন পরিজনের 
উপরে এই পরীক্ষা করেন এবং এর চমৎকার ফল পান । ডঃ সাক্সেনা অনুসারে  - 
“আমি একলা চলতে শুরু করি - আস্তে আস্তে মানুষ জুড়তে থাকে আর দল বাড়তে 
থাকে ।
প্রদূষণ, পরজীবি বা প্যারসাইট প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবনযাপন ইত্যাদি কারণে 
শরীরের যে ক্ষতি হয়, তাতে শরীরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, কিডনী এবং লিভার 
গম্ভীর রূপে প্রভাবিত হয় । কিন্তু এই দুটি অঙ্গের গুন্ হলো যে, এরা তিন 
চতুর্থাংশ (৩/৪) খারাপ হওয়ার পরেও নিজেদের কাজ করতে থাকে । এই জন্য এরা 
খারাপ হয়ে গেলেও আমরা বুঝতে পারি না । এর বাইরে আমরা শরীরের দুটো অঙ্গের 
ক্লিনসিং, ওদের সমস্যা ও তাদের লক্ষণ ইত্যাদির সাথে সাধারণ এবং অসাধারণ 
সবার, সাধারণ সমস্যা অ্যাসিডিটিও চর্চা করবো । খাও পিও মোজায়ে থাকো 
সুস্থ থাকো ।

‘‘KeeDees efheÙees cemle jnes, keäueeR]pe keâjes mJemLe jnes~’’

ডঃ পীযুষ সাক্সেনা
Ph.D., Naturopathy (USA)

Propogator Therapist
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কিডনী ক্লিনসিং
কিডনী এবং তার কাজ 
আমাদের শরীরে দুটি কিডনী থাকে তার রং লাল আর আকার হাতের মুঠোর 
মতো হয়, ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম, এটি কোমরের একটু নিচে পিঠের দিকে 
থাকে । 
কিডনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা :-
(১) মেটাবলিক ওয়েস্ট আর শরীরের কার্য থেকে 

বেরোনো এবং শরীরে জমা টক্সিন কে Urine 
এর সাথে বাইরে বার করা ।

(২) ভিটামিন D এর শোষণ, ব্লাডপ্রেসার / 
রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ।

(৩) শরীরে অ্যাসিড - ক্ষার এবং দ্রব্য পদার্থের 
সমতা । 

(৪) Electrolytes এর সমতা বজায় রাখা ।
(৫) R.B.C বা রক্তে লাল কণিকা বানাতে সাহায্য করা ।

কিডনী খারাপ হওয়ার লক্ষণ :- 
l  প্রায়ই পিঠে ব্যথা হওয়া ।
l  প্রস্রাবের সাথে রক্ত বেরোনো, ব্যথা বা জ্বালা করা আর তার 

Frequency এবং মাত্রা বাড়া কমা হওয়া ।
l  মহিলাদের মাসিক ধর্ম এবং P.M.S জড়িত সমস্ত লক্ষণ - যেমন মাথা 

ব্যথা, পিট্ ব্যথা, ক্লান্তি, বুকে ফোলাভাব এবং টাইট হয়ে থাকা, কষা 
বা পাতলা পায়খানা, রাগ, খিটখিটে মেজাজ, নার্ভাস হওয়া, ডিপ্রেশন, মুড 
সুইং, হট ফ্লস্, সেক্সের ইচ্ছা কমে যাওয়া ইত্যাদি ।

l  রক্তচাপ বাড়া বা কমা । 
l  কিডনী এবং ইউরেটারে (Ureter) স্টোন হওয়া আর যন্ত্রনা বা ব্যথা 

হওয়া ।
l  চোখের এবং পায়ের গোচের পাশে জল জমা হওয়ার জন্য ফোলা আর 

ক্লান্তি বোধ করা (সন্ধের সময়) ।

কিডনী ক্লিনসিং কেন ?
l  কিডনী স্টোন থেকে মুক্তি ও রক্তে হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর জন্য ।
l  রক্ত, শরীর ও কিডনীতে জমা টক্সিন শরীর থেকে বার করার জন্য ।
l  রক্ত চাপের্ উপর Control আর ভিটামিন D এর শোষণ বাড়িয়ে শরীরে 

কিডনী

লিভার



3

ক্যালসিয়ামের মাত্রা বাড়ানো ।
l  ভালো ঘুম, মুখমন্ডল এবং শরীরকে তরতাজা রাখা এনার্জি বাড়ানো, 

চোখের নিচের কালি আর পিঠে ব্যথা থেকে মুক্তি । 

কিডনী ক্লিন্স কেমন করে 
করা হয় ?
কিডনী ক্লিন্স-এর জন্য 
নিচে দেওয়া যে কোনো 
একটা কাড়া বানিয়ে খেতে 
হবে :- 
(১) ভুট্টার রেশম্ তাজা ৫০০ 

gm, অথবা শুকনো নিলে 
৫০ gm । কড়া রোদ্দুরে 
শুকনো ভুট্টার রেশম্ 
অনেকদিন ব্যবহার করা 
যেতে পারে, ভুট্টার রেশম্ ধোয়ার প্রয়োজন হয় না । 

(২) পার্সলীর তাজা পাতার (৫০০ গ্রাম) কাড়া বানিয়ে খাওয়া যায় ।
(৩) তরমুজের বীজ খোসা সমেত ২০০ gm কুটে কাড়া বানিয়ে খাওয়া যেতে 

পারে । কৃষির জিনিসের দোকানে তরমুজের বীজ পাওয়া যেতে পারে । এগুলি 
সুরক্ষিত রাখার জন্য কীটনাশকের প্রয়োগ হয় । তাই এগুলোকে ভালো 
করে ধুয়ে শুকিয়ে প্রয়োগ করতে হবে ।

কাড়া বানানোর বিধি :-
কোনো পাত্রে পরিমান মতো জল নিন যাতে সামগ্রী ভালো করে ডুবে 
থাকে । পার্সলীর ক্ষেত্রে জলের পরিমান একটু কম থাকা দরকার, কেননা 
ফুটানোর সময় পাতা থেকে জল বেরোয় । ১০-২০ মিনিট সামগ্রী ফুটিয়ে 
সেটাকে ছেঁকে নিন । ওই সামগ্রীতে আবার জল দিয়ে ফুটান আবার ছাকুন । 
এইভাবে ২-৩ বার ফুটান যতক্ষণ না জলের রং হালকা হয়ে আসে । এরপর 
ছাঁকা জলকে কিছুক্ষন রেখে দিন । তলায় থিতিয়ে আসা পদার্থ ছেড়ে বাকি 
কড়াটিকে অন্য পাত্রে আলাদা করে নিন, আলাদা করা দ্রবণ ব্যবহারের 
জন্য প্রস্তুত । 

কাড়া কি করে ব্যবহার করবেন ?
বার করা কাড়ায়ে প্রায় ৪ (4) গ্লাসের মাত্রায় এক, দুই দিন পান করুন । 
দ্রব্য ফ্রিজে রাখতে পারেন । এই দ্রব্য ঠান্ডা বা গরম দুইভাবেই খাওয়া 
যায় ।

তাজা পাতার

রেশম্ তাজা
বীজ খোসা সমেত
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হৃৎপিন্ড লিভার ক্লিনের 
পূর্বে হৃৎপিন্ড

LDL 
কোলেস্টেরল 

জমাট

লিভার ক্লিনের 
পশ্চাৎ

লিভার ক্লিনসিং-এর চমৎকার
LDL অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের জন্য খারাপ কোলেস্টোরল থেকে মুক্তি ।

লিভার ক্লিনসিং-এর পরে কোন মানুষের ছয় (৬) মাস পর্যন্ত হার্ট অ্যাটাক হতে পারে না । 
উল্টোপাল্টা খাদ্যাভ্যাসেও খারাপ হতে বা LDS কোলেস্টেরলের করোনারী আর্টারীকে চাপ  

সৃষ্টি করতে এইটুকু সময় লাগেই ।

করোনারী আর্টারী

LDL 
কোলেস্টেরল 

অনুপস্থিত

লিভার এবং গলব্লাডার ক্লিন্স
লিভারের কাজ : 

লিভার আমাদের ত্বকের পরে সবচেয়ে বড় অঙ্গ । একটি প্রাপ্ত বয়স্ক 
ব্যক্তির লিভার সাধারণত ২ Kg-র হয়, ২১-২২ Cm চওড়া ১৫-১৭ 
Cm লম্বা আর ১০-১২ Cm মোটা হয় । নরম লাল টিসু দিয়ে তৈরী, 
ক্যাপসুলের মতো পরতের ভিতরে এটি সুরক্ষিত থাকে । এটি পেটের 
ডান দিকের উপরের ভাগে থাকে । লিভার পিত্ত তৈরী করে । এটি 
কার্বোহাইড্রেট এবং নাইট্রোজেন মুক্ত অতিরিক্ত জিনিষকে পাচনে 
সাহায্য করে ।

শরীরে এই কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীটি (লিভার) হজমে সমস্ত জটিল প্রক্রিয়ার 
কাজ করে । এটি শরীরের অপরিচিত অথবা ক্ষতিকর পদার্থকে শরীরের 
সহায়ক পদার্থে পরিবর্তিত করে । এটি গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে 
পরিবর্তিত করে নিজের ভিতরে সঞ্চয় করে । শরীরে যখন উর্জার 
(শক্তি অথবা এনার্জি) দরকার হয় তখন লিভার গ্লাইকোজেনকে 
পুনরায় গ্লুকোজে পরিবর্তিত করে রক্তে পাঠায়ে । এটি অ্যামিনো 
অ্যাসিডকে প্রোটিনে পরিবর্তিত করে । 
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লিভার / গল ব্লাডারের খারাপ হওয়ার লক্ষণ :- 
১) গল ব্লাডারে স্টোন হওয়া আর তার জন্য গ্যাস হওয়া অতি সাধারণ।
২) লিভারের ব্লকিং আর তার কারণে এজমা এবং সমস্ত রকম এলার্জী 

ও সাধারণ ব্যাপার । বুকের নিচে ব্যথা হওয়া সাধারণ বেপার । 
৩) লিভার বাইল তৈরী হতে থাকে । কিন্তু রাস্তা বন্ধ হওয়ার কারণে 

গল ব্লাডার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, এবং হজমের অসুবিধা হয়, 
তাই লিভারের ক্ষতি হয় । 

৪) গল ব্লাডারের পাথর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গল ব্লাডার 
অপারেশন করতে হতে পারে । এতে পাথরের সমস্যা তো সমাধান 
হয়ে যায় কিন্তু হজমের সমস্যা বেড়ে যায় । 

লিভার ক্লিনসিং কেন করা উচিত ?
l খাওয়া দেওয়ার অস্বাস্থকর অভ্যেস, বায়ু দূষণ ইত্যাদির কারণে 

লিভারের কোষে কোষে বিষাক্ত পদার্থ জমা হতে থাকে । লিভার 
ক্লিনসিং দ্বারা এই বিষাক্ত পদার্থ বার করা । 

l গল ব্লাডারে গল স্টোনের উপস্থিতির কারণে অবরোধ সৃস্টি হয় 
। ক্লিনসিং-এর দ্বারা গল ব্লাডারের স্টোন বেরিয়ে যায় আর 
অপেরেশনের হাত থেকে বাঁচা যায় । এলার্জীর থেকেও মুক্তি পাওয়া 
যায় । লিভারের কার্য ক্ষমতা বেড়ে যায় । লিভারের জন্য পিত্ত 
নির্মাণ ও খাদ্য পদার্থের শোষণে সুবিধা সৃষ্টি হয় । 

l লিভার ক্লিনের দ্বারা আপনি আবার ৫ বছর আগের মতো এনার্জী 
ফিরে পাবেন । 

l রক্ত পুরো শরীরে কোলেস্টরলের মাত্রা ঠিক রাখে । লিভার 
ক্লিনসিং-এর পরে শরীরে বদ কোলেস্টেরল বেরিয়ে যায় ফলে 
করোনারী আর্টারীতে জমে থাকা কোলেস্টেরল টেনে শরীরে অন্য 
অংশে পৌঁছে দেয় । আর্টারী সাফ হয়ে যায় ।

l লিভার ক্লিনসিং-এর দ্বারা মুখের দাগ, এলার্জী, খিটখিটে ভাব, 
সুগার, হরমোনাল ইমব্যালেন্সি, বোন ডেনসিটি লস্, ডিপ্রেশন, 
মহিলাদের বুক শক্ত হয়ে যাওয়া, শুকনো ত্বক, মুখে বড় লোম 
গজানো, ক্লান্তি, সিস্ট, চুল ঝড়া, মাথা ব্যাথা, হট কোল্ড 
ফ্লাশেষ, মোটা হওয়া, অনিদ্রা, মাসিক ধর্মের সমস্যা, সায়টিকা, 
নার্ভাসনেস, পায়ের পেশীর সমস্যা, ফ্রাইব্রয়েড এবং অন্যান্য 
গাইনিক্ সমস্যা থেকে মুক্তি ।

 লিভার ক্লিন শুরুতে প্রায় ২ সপ্তাহ অন্তর করুন যতক্ষণ সব 
স্টোন না বেরোয় এর পর বিষাক্ত দ্রব্যের সাফাইয়ের জন্য ৬ 
(6) মাস পর পর এক এক বার লিভার ক্লিন যথেষ্ট । 
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লিভার ক্লিনসিং-এর প্রয়োজনীয় সামগ্রী :-

l এপসম সল্ট (20 gm এর 4 প্যাকেট) 40/- 
(যেকোনো কোম্পানির) ।

l এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল 
 250 মিলি. (325/-) 
 (যেকোনো কোম্পানির) ।

l ফলের জুস্ কমলা লেবু বা 
 মোসাম্বি ইত্যাদির 250 মিলি. 
 40/- (টেট্রা প্যাক ও চলবে) ।

l  জল 400 মিলি. (এপসম সল্ট গোলার জন্য)

পক্রিয়া প্রথম দিন

দুপুর ২ 
টো

দুপুর ২ টোর পর কিছু খাবেন না । ৮00 মিলি. জলে, ৮0 গ্রাম 
এপসম সল্ট মিশিয়ে দ্রবণটি তৈরী করুন । দ্রবণটি ঠান্ডা হবার জন্য 
ফ্রীজে রেখে দিন ।

বিকেল ৬ 
টা

ফ্রিজে রাখা এপসম সল্টের দ্রবণ থেকে ২০ মিলি দ্রবণ খেয়ে নিন । 
এর প্রথম ডোজ্ পরে ২ ঘুট জল খেতে পারেন ।

রাত্রি ৮ 
টা 

এপসম সল্টের দ্বিতীয় ডোজ্ খান (২০ মিলি দ্রবণ) ।
দ্বিতীয় ডোজ্ 

রাত্রি ১০ 
টা 

প্রায় 175 মিলি. এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলের, সাথে 175 মিলি. 
জুস তৃতীয় ডোজ্ ভালো করে মিশিয়ে খেয়ে নিন । সঙ্গে সঙ্গে ডান 
দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়ুন । আধ ঘন্টা পরে সোজা হয়ে শুতে পারেন । 
লিভার শরীরে ডান দিকে থাকে তাই ডান  দিকে কাত হয়ে শোয়াতে 
পিত্ত নালিকাতে চাপ সৃষ্টি করে পাথর বের হতে সাহায্য করে ।

পক্রিয়া দ্বিতীয় দিন 
সকাল ৬ টা সকালে উঠে এপসম সল্টের তৃতীয় ডোজ্ নিন (২০০ মিলি) এর মাঝে  

কখনো পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যাবে ।
সকাল ৮ 
টা

প্রায় 75 মিলি. এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলের, সাথে 75 মিলি. জুস 
ভালো করে মিশিয়ে খেয়ে নিন । আবার ডানদিক চেপে শুয়ে পড়ুন ।

সকাল ১০ 
টা

এপসম সল্টের চতুর্থ ডোজ্ নিন (২০০ মিলি) । পায়খানার সাথে 
সবুজ রং-এর মোলায়েম স্টোন বেরোতে থাকবে । এগুলি LDL 
কোলেস্টেরল-এর স্টোন ।

সকাল ১১ 
টা

এখন আপনি অল্প অল্প করে খাওয়া শুরু করতে পারেন, কিন্তু হালকা ফল 
হলে আরও ভালো । এপসম সল্ট খাওয়ার জন্য পাচনতন্ত্র অস্থায়ীভাবে 
কমজোড় হয়ে যায় । তাই ফলের জুস্ দিয়ে শুরু করলে ভালো হয় । আধ 
ঘন্টা পরে হালকা খাওয়া শুরু করতে পারেন ।

লিভার ক্লিনসের সময় :- এই পক্রিয়াতে ডায়েরিয়া হয় । কারো কারো গা 
গুলানি, বমিভাব আস্তে পারে । এটা ক্লিনিং-এর সফল হওয়ার লক্ষণ ।

এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ 
অয়েল

এপসম সল্ট
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Ramesh Pandya, International Co-ordinator– 07982935144 

লিভার ক্লিনসের পর :- সবুজ রং এর ডায়রিয়ায় LDL কোলেস্টেরল 
বেরিয়ে যায় । ছয় (৬) মাস পর্যন্ত হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা শেষ হয়ে যায় 
। এলার্জীর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় । গল ব্লাডারের স্টোন বিনা অপারেশনে 
বেরিয়ে যায় । শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় । সমস্ত রোগের থেকে 
আশ্চর্য রকমের মুক্তি পাওয়া যায় ।

অ্যাসিডিটি ক্লিন 
সমস্ত খাবার পেটে হজম করার জন্য অ্যাসিড ক্ষরণ হয় । যখন এই 
অ্যাসিডের পরিমান প্রয়োজনের থেকে বেশি হতে থাকে তখন অ্যাসিডিটির 
সমস্যা শুরু হয় । অ্যাসিডিটি PH দ্বারা মাপা হয় । 7 PH নিউট্রাল মানা হয় 
। বিশুদ্ধ জলে PH 7 হয় । যখন PH 7 এর কম হয় তখন অ্যাসিডিটির সমস্যা 
হয় । 6.5 PH সামান্য অ্যাসিডিটি 4.5 অথবা কম PH গম্ভীর অ্যাসিডিটির 
সমস্যা বলে মানা হয় ।
অ্যাসিডিটির লক্ষণ :

পেট, বুক, গলা জ্বালা (হার্ট বার্ন), পায়খানায় রক্ত আসা, মাথা ব্যথা, খিদে 
না পাওয়া, গা বমি ভাব, খাওয়ার পর পেটে ব্যথা, কাশি, মুখে টক জল আসা 
ইত্যাদি । 
চিকিৎসা :

5 - 7 দিন পর্যন্ত দিনে ৩ বার সবুজ সবজির রস 200 ml (পর্যায়ে 1 গ্লাস) 
খান । সবুজ সবজিতে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেড, ক্লোরোফিল মিনারেল, 
ইলেক্ট্রোলাট্স, সব ভিটামিন (B এবং C বেশি) ক্যালসিয়াম, কপার, 
ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, পটাসিয়াম, ফসফরাস, ফলিক অ্যাসিড, পাচনে 
সাহায্যকারী অনেক এনজাইম ভরপুর মাত্রায় থাকে । এগুলো শুধু শরীরের PH 
এর মাত্রা বাড়িয়ে অ্যাসিডিটি কম করে না, ত্বককে গ্লো এনে দেয় । এতে 
রক্ত, লিভার, কিডনী ইত্যাদি শোধন হয়ে যায় । অংকুরিত আলফা আলফা, 
বীট, করলা, লাউ, বাধাকপি, ক্যাপসিকাম, গাজর, স্যালারি, শশা, রসুন, আদা, 
আমলকী, সবুজ টমেটো, লেবু, পুদিনা, পার্সলী, মুলো, পালংশাক, শালগম, 
এদের মধ্যে যেগুলো সহজে পাওয়া যায় প্রয়োজন মত নিয়ে জুসারে জুস্ 
বানিয়ে নিন । 200 মিলি করে দিনে 3 বার নিন । পুরোটা একেবারে বানিয়ে 
ফ্রিজে রেখেও পুরোদিন খাওয়া যেতে পারে । অ্যাসিডিটি ক্লিনসিং-এর সময় 
আপনি খাবার খেতে পারেন । ভাজাভুজি, বেশি মশলার খাবার বা যেগুলি সহজে 
হজম হয় না সেগুলি গ্রহণ করবেন না । 
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আমাদের সকলের স্বপ্ন হার্ট অ্যাটাক মুক্ত ভবিষৎ  
ভারত হোক, আসুন আমরা সবাই সাথে চলি ।

জনসেবা :- ক্লিনসিং থেপারি প্রয়োগ করে তার চমৎকার ফলে প্রভাবিত 
অভিনেত্রী কুনিকা সদানন্দ, সম্ভাবনা শেঠ, রাজেন্দ্র গুপ্তা এই থেরাপি কে 
বিনা কোনো আর্থিক সহায়তা নিয়ে সাধারণ জনগণ পর্যন্ত পৌছনোর 
কাজে সাহায্য করেছেন । “Talk Show” “আপনা ইলাজ আপনে হাত কে নির্মাণ 
মে ” সাহায্য করেছেন । 7 টা এপিসোডের এই “Talk Show” তে লিভার আর 
কিডনীর বিষয় ছাড়া অ্যাসিডিটি, প্যারাসাইট, জয়েন্ট আর ফ্যাট ক্লিনসের 
ব্যাপারে বলা হয়েছে । দর্শকরা এই কার্যক্রমের 7 টা এপিসোড ইউ টিউবে 
“APNA ILAJ APNA HATH টাইপ করে দেখতে পারেন ।

কুনিক সদানন্দ, ডঃ পীযুষ সাক্সেনা, আশুতোষ রানা, রাকেশ বেদী, সম্ভাবনা শেঠ, রাহুল 
রায়, রাজু শ্রীবাস্তব এবং রাজেন্দ্র গুপ্তা “আপনা ইলাজ আপনে হাত” পরিবেশনের দিন । 

সুতরাং শরীরকে ওষুধ মুক্ত রাখার দুই ডর্জনের বেশি ক্লিনসিং থেরাপি 
ডঃ সাক্সেনার ওয়েবসাইট www.drpiyushsaxsena.com এ আছে । পাঠক 
স্বয়ং এই ব্যাপারে ডঃ সাক্সেনার পরামর্শ নিতে পারেন । ডঃ সাক্সেনা কোন 
ফিস নেন না এবং কোন কোম্পানির প্রচারও করেন না ।

Temple of Healing
৫/১২০২ (5/1202) এন.আর.আই কমপ্লেক্স, নেরুল, নতুন মুম্বাই 400706
www.thetempleofhealing.org
cureyourselfindia@gmail.com
Mob.:    09971412924 / 09433369892/ 09433371344 
      (সুমিতা রায়)  (অনুরাধা আগারওয়াল)  (রাহুল ব্যানার্জি)


